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ইসলােম িশক্ষা গ্রহণ ও িশক্ষা প্রদান

জ্ঞান অর্জন ইসলােমর একিট ধর্মীয় কর্তব্য । মহানবী (সা.) বেলেছনঃ ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রিতিট নর-নারীর জন্য
ফরয’  ।১  আর  এ  ব্যাপাের  িনর্ভরেযাগ্য  সূত্ের  প্রাপ্ত  েযসব  হাদীস  রেয়েছ,  তা  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,  জ্ঞান  বলেত

ইসলােমর েমৗিলক িতনিট িবষয় ও তদসংশ্িলষ্ট জ্ঞােনর কথাই েবাঝােনা হেয়েছ । আর তা’ হলঃ

(১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ

২. নবুয়ত

(৩. েকয়ামত (পুনরূত্থান িদবস

আর  প্রিতিট  ব্যক্িতর  জন্য  তার  প্রেয়াজন  মািফক  ইসলামী  আইন  ও  তার  ব্যখ্যাসহ  েস  সংক্রান্ত  প্রয়াজনীয়
িবস্তািরত  জ্ঞান  অর্জন  করা  তার  অবশ্য  কর্তব্য  ।  অবশ্য  এটা  বলা  বাহুল্য  েয,  ইসলােমর  েমৗিলক  িবশ্বাস
সংক্রান্ত  জ্ঞােনর  ব্যাপাের  েমাটামুিটভােব  দিলল  প্রমাণ  সহ  জ্ঞান  অর্জন  করা  সবার  জন্েযই  সহজ  ।  িকন্তু
অকাট্য দিলল প্রমাণ সহকাের মূল কুরআন ও হাদীস েথেক ইসলামী আইন-কাননু প্রণয়ন ও প্রমাণ করার মত িবস্তািরত ও
সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ  জ্ঞান  অর্জন  করা  সবার  জন্য  সহজেবাধ্য  ব্যাপার  নয়  ।  এটা  শুধুমাত্র  অল্প  িকছুসংখ্যক
েলােকর  ক্েষত্েরই  সম্ভব  ।  আর  ইসলাম  সাধ্যাতীত  েকান  কাজই  দািয়ত্ব  িহেসেব  মানুেষর  উপর  চািপেয়  েদয়িন  ।  এ
কারেণই  দিলল  প্রমাণ  সহকাের  ইসলামী  আইন  শাস্ত্েরর  িবস্তািরত  জ্ঞান  অর্জেনর  িবষয়িটেক  ইসলােম  ‘ওয়ািজেব
িকফায়ী’ িহেসেব বর্ণনা করা হেয়েছ । অর্থাৎ এ ধরেণর ব্যাপক জ্ঞান অর্জেনর েযাগ্যতাসম্পন্ন অল্প িকছুসংখ্যক
েলােকর জন্েযই এটা দািয়ত্ব স্বরূপহু আর অন্যান্য েলাকেদর দািয়ত্ব হচ্েছ এ িবষেয় তারা প্রেয়াজন েবােধ ঐসব
ইসলামী আইন িবেশষজ্ঞেদর শরণাপন্ন হেব । জ্ঞানীর কােছ জ্ঞানহীনেদর শরণাপন্ন হওয়া’ মূলনীিতর উপরই উপেরাক্ত
নীিতর মূলিভত্িত প্রিতষ্িঠত । ইসলামী আইন-শাস্ত্ের পারদর্শী িবেশষজ্ঞরা ‘মুজতাহীদ’ বা ‘ফাকীহ’ নােম পিরিচত
। মুজতািহদেদর কােছ ইসলামী আইন সংক্রান্ত িবষেয় শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যেম মুজতাহীদেদর অনুসরণেকই ‘তাকলীদ’
(অনুসরণ)  বলা  হয়  ।  অবশ্য  এখােন  মেন  রাখা  দরকার  েয,  ইসলােমর  েমৗিলক  িবশ্বাস  সংক্রান্ত  িবষেয়  কারও  অনুসরণ

করােক ইসলাম িনিষদ্ধ েঘাষণা কের িদেয়েছ ।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছন : েয িবষেয় েতামােদর েকান জ্ঞান েনই, তার অনুসরণ কেরা না । (-সূরা আল ইসরা,
(৩৬ নং আয়াত ।

এটা সবার জানা থাকা প্রেয়াজন েয, শীয়া মাযহােব মৃতব্যক্িতর তাকলীেদর মাধ্যেম তাকলীেদর সূচনা করা জােয়য নয়
।২ অর্থাৎ েয ব্যক্িত ইজিতহাদ সংক্রান্ত জ্ঞােন পারদর্শী নয়, তােক অবশ্যই ইসলামী আইন সংক্রান্ত ব্যাপাের
েকান না েকান মুজতািহেদর শরণাপন্ন হেত হেব । িকন্তু এ ব্যাপাের অবশ্যই তােক েকান জীিবত মুজতািহেদর মতামেতর



শরণাপন্ন হেত হেব । েসক্েষত্ের েকান মৃত মুজতািহেদর মতামেতর অনুসরণ করা তার জন্য ৈবধ হেব না । ঐ মুজতািহদ
জীিবত থাকাকালীন সমেয়ই যিদ ঐ ব্যক্িত েকান িবষেয় তার মতানুসরণ কের থােক তাহেল উক্ত মুজতািহেদর মৃত্যুর পরও
েস  ঐ  পূর্েবাক্ত  মেতর  অনুসরণ  অব্যাহত  রাখেত  পারেব  ।  তেব  এ  ব্যাপাের  তােক  সমসামিয়ক  জীিবত  অন্য  েকান
মুজতািহেদর  অনুমিত  গ্রহেণর  প্রেয়াজন  হেব  ।  আর  এ  িবষয়িট  শীয়া  মাযহােবর  ইসলামী  েফকহ্  (আইন)  শাস্ত্েরর
িচরঞ্জীব  ও  িচরন্তন  িহেসেব  িটেক  থাকার  ব্যাপাের  একিট  অন্যতম  কারণ  বেট  ।  এ  কারেণ  শীয়া  মাযহােবর  অসংখ্য
ব্যক্িত  এেকর  পর  এক  ইজিতহািদ  জ্ঞান  ও  দক্ষতা  অর্জেনর  প্রেচষ্টায়  প্রিতিনয়ত  ব্যস্ত  থােকন  ।  িকন্তু  আহেল
সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর ব্যাপারিট িভন্ন ধরেণর । িহজরী পঞ্চম শতাব্দীর িদেক আহেল সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর
আেলমেদর ‘ইজমা’ (ঐক্যমত) অনুসাের চার জন মুজতািহেদর চার মাযহােবর েকান একিটর অনুসরণেক ওয়াজীব িহেসেব েঘাষণা
করা  হয়  ।  ঐ  চার  মাযহাব  হচ্েছ:  ইমাম  আবু  হািনফা,  ইমাম  মােলক,  ইমাম  শােফয়ী  এবং  ইমাম  আহমাদ  ইবেন  হাম্বেলর
মাযহাব । তােদর মেত স্বাধীন ইজিতহাদ ও উপেরাক্ত চারজন ফকীহ্ বা মুজতািহদ ছাড়া অন্য কারও তাকলীদ বা অনুসরণ
করা তােদর মেত ৈবধ নয় । এর ফেল আহেল সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর েফকাহ্ বা আইন শাস্ত্েরর গুণগতমান এখনও প্রায়
েসই  বারশত  বছর  পূর্েবর  অবস্থায়  অবস্থান  করেছ  ।  অবশ্য  বর্তমােন  আহেল  সুন্নাত  ওয়াল  জামায়ােতর  অেনক  আেলমই
তথাকিথত ‘ইজমা’র িসদ্ধান্ত মােনন না । তারা স্বাধীনভােব ইজিতহােদর পক্ষপািত এবং তার প্রেচষ্টাও চালাচ্েছন

।

কুরআন ও সুন্নাহ িভত্িতক জ্ঞান এবং শীয়া মাযহাব

ইসলামী জ্ঞান েমাটামুিট দু’শ্েরণীেত িবভক্ত : (১) বুদ্িধবৃত্িতগত জ্ঞান এবং (২) বর্ণনা িভত্িতক জ্ঞান ।

বর্ণনা িভত্িতক জ্ঞান মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহ েথেক বর্িণত জ্ঞােনর উপরই িনর্ভরশীল । েযমন : আরবী ভাষা, হাদীস,
ইিতহাস ইত্যািদ । তেব বুদ্িধগত জ্ঞান অন্য ধরেণর । গিণত, দর্শন ইত্যািদ বুদ্িধগত জ্ঞান বা িবদ্যার উদাহরণ ।
এেত েকান সন্েদহ েনই েয,  পিবত্র কুরআনই ইসলােমর ‘বর্ণনা’  িভত্িতক িবদ্যার মূল উৎস । অবশ্য এছাড়াও ইিতহাস,
বংশ পিরিচিত শাস্ত্র এবং ভাষালংকার শাস্ত্রও এই ঐশী পুস্তেকর এক অমূল্য অবদান । মুসলমানরা ইসলামী জ্ঞােনর
গেবষণা  ও  অনুসন্িধৎসা  েমটােনার  লক্ষ্েয  এসব  শাস্ত্েরর  চর্চা  ও  গ্রন্থ  রচনায়  প্রয়াসী  হন  ।  ঐসব  িবদ্যার
মধ্েয মূলত্ঃ আরবী ভাষা ও সািহত্য এবং তার ব্যাকারণ, ভাষা অলংকার, অিভধানসহ ইত্যািদ িবষয়গুেলা অন্তর্ভুক্ত
িছল  ।  এছাড়াও  তাজবীদ  (কুরআন  উচ্চারণ  িবিধশাস্ত্র),  তাফসীর,  হাদীস,  িরজাল  (হাদীস  বর্ণনাকারীেদর
িনর্ভরেযাগ্যতা  যাচাই  শাস্ত্র),  িদরায়াহ্  (হাদীেসর  সত্যতা  যাচাই  শাস্ত্র),  উসুল  (ইসলামী  আইন  প্রণয়েনর
মূলনীিত শাস্ত্র), এবং িফকহ ও (ইসলামী আইন শাস্ত্র) এসেবর অন্তর্ভুক্ত । শীয়ারাও ইসলামী জ্ঞােনর উপেরাক্ত
শাখাগুেলার িবকাশ ও উন্নয়েন যেথষ্ট অবদান েরেখেছ । এমনিক উক্ত জ্ঞােনর শাখাসমূেহ অেনকগুেলার প্রিতষ্ঠাতাই
িছেলন শীয়া মাযহােবর অনুসারী । েযমন:  আরবী ব্যাকারেণর ‘নাহু’  (শব্েদর স্বরিচহ্ন িনর্ণয়িবদ্যা) শাস্ত্েরর
প্রিতষ্ঠাতা িছেলন জনাব আবুল আসাদ আদ েদায়ালী । ইিন িছেলন রাসূল (সা.) এবং ইমাম আলী (আ.)-এর একজন সাহাবী ।
িতিন হযরত আলী (আ.)-এর িনর্েদশনা ও তত্ত্বাবধেন এই শাস্ত্র রচনা কেরন । আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্েরর একজন
অন্যতম প্রিতষ্ঠাতা িছেলন ‘আেল বুইয়া’ বংশীয় শীয়া রাজ্েযর জৈনক শীয়া মন্ত্রী । তার নাম িছল সােহব িবন ই’বাদ

।৩

জনাব  খিলর  িবন  আহমাদ  বসরী  নামক  জৈনক  িবখ্যাত  শীয়া  িশক্ষািবদ  সর্বপ্রথম  ‘আল  আইন’  নামক  আরবী  ভাষার  অিভধান



রচনা  কেরন  ।৪  িতিনই  আরবী  ভাষায়  ‘কাব্েযর  ছন্দপ্রকরণ  শাস্ত্রও’  প্রথম  আিবস্কার  কেরন  ।  এ  ছাড়াও  আরবী
ব্যাকারেণর ‘নাহু’ (শব্েদর স্বরিচহ্ন িনর্ণয়, পদিবন্যাস প্রকরণ) শাস্ত্েরর অসাধারণ ও িবখ্যাত পণ্িডত জনাব
‘িসবাওয়াই’ িছেলন শীয়া মাযহােবর অনুসারী । পিবত্র কুরআন পঠেনর িবখ্যাত ও স্বতঃিসদ্ধ সাতিট পদ্ধিতর মধ্েয
‘িকরাআেত  আেসম’  অন্যতম  যার  সূত্রও  হযরত  আলী  (আ.)  ।৫  পিবত্র  কুরআেনর  তাফসীর  (ব্যাখা)  শাস্ত্েরর  অন্যতম
মুফাচ্িছর ও িবখ্যাত সাহাবী হযরত ইবেন আব্বাস িছেলন হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর িশষ্য । হাদীস ও িফকাহ্ শাস্ত্ের
আহেল বাইতগণ (আ.) ও শীয়ােদর অবদান িবেশষভােব উল্েলখেযাগ্য । শীয়ােদর পঞ্চম ইমাম [বােকর (আ.)]  ও ষষ্ঠ [ইমাম
জাফর সািদক (আ.)] ইমােমর সােথ আহেল সুন্নার মাযহােবর ইমামগেণর জ্ঞানগত িবষেয়র সম্পর্ক সর্বজনিবিদত ব্যাপার
। এমনিক ‘উসুেল িফকহ’ (ইসলামী আইন প্রণয়েনর মূলনীিত িবষয়ক শাস্ত্র) শাস্ত্ের শীয়ােদর আশ্চর্য জনক উন্নিতও
িবেশষভােব লক্ষ্যণীয় । জনাব ওয়াহীদ েবহবাহানীর (মৃত্যু -১২০৫ িহঃ) যুেগ এই শাস্ত্ের সািধত উন্নিত, িবেশষ
কের জনাব েশইখ মুরতাদা আনসারীর (মৃত্যু -১২৮১ িহঃ) অবদান ইসলামী িবশ্েবর এক নিজর িবহীন ঘটনা, গুণগত মােনর

িদক েথেক যার সােথ আহেল সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর ‘উসুেল িফকাহ’ শাস্ত্েরর আেদৗ েকান তুলনা করা চেল না ।

বুদ্িধগত, দার্শিনক ও কালামশাস্ত্রীয় িচন্তা

ইিতপূর্েবই আমরা আেলাচনা কেরিছ েয পিবত্র কুরআন বুদ্িধবৃত্িতগত িচন্তাধারােক সমর্থন কের এবং এেক ধর্মীয়
িচন্তাধারার অংশ বেল গণ্যও কের । অবশ্য এর িবপরীেতও বুদ্িধবৃত্িতগত িচন্তাধারাই মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত ও
তার  সততােক  প্রমাণ  কেরেছ  ।  এছাড়া  ঐশীবাণী  কুরআেনর  বাহ্িযকরূপ,  মহানবী  (সা.)  ও  তার  পিবত্র  আহেল  বাইেতর
পিবত্র  বাণীেক  বুদ্িধবৃত্িতক  অকাট্য  দিলেলর  সািরেত  স্থান  েদয়া  হেয়েছ  ।  মানুষ  েখাদাপ্রদত্ত  স্বভাব
(িফতরাত)  অনুযায়ী  েযসব  বুদ্িধবৃত্িতগত  অকাট্য  দিলেলর  সাহায্েয  িনজস্ব  মতামত  প্রমাণ  করার  প্রয়াস  পায়  তা

প্রধানত দু’ধরেণর : (১) বরহান (২) জাদাল বা তর্ক ।

বুরহানঃ এমন এক ধরেণর দিলল, যার িভত্িত বাস্তব সত্েযর উপর রিচত । যিদও চাক্ষুষ অথবা দ্িবধাহীন না হয় । আরও
সহজ ভাষায়,  এমন েকান খবর যা মানবসত্তা তার েখাদাপ্রদত্ত অনুভুিতর মাধ্যেম প্রমািণত সত্য িহেসেব উপলদ্িধ
কের । েযমিন ভােব আমরা জািন িতন সংখ্যািট পিরমাণ গত িদক েথেক চার হেত ক্ষুদ্র । এ জাতীয় িচন্তা প্রক্িরয়াও
বুদ্িধগত  িচন্তার  অন্তর্ভুক্ত  ।  আর  যিদ  ঐ  বুদ্িধবৃত্িতক  িচন্তার  মাধ্যেম  ‘সমগ্র  িবশ্েবর  অস্িতত্ব  ও
পিরচালনার’ সত্যতা বা বাস্তবতা উদঘাটেনর েচষ্টা করা হয়,  তাহেল েসিট হেব দার্শিনক িচন্তা । উদাহরণ স্বরূপ

সৃষ্িটর আিদ, অন্ত ও িবশ্ববাসীর অস্িতত্ব সম্পর্েক িচন্তা ভাবনা ।

জাদালঃ  তর্ক  এমন  একিট  প্রমাণ  পদ্ধিত  যার  প্রাথিমক  িভত্িতর  আংিশক  বা  সমস্তটাই  শতঃিসদ্ধ  বাস্তবতা  েথেক
সংগৃহীত  হয়  ।  েযভােব  প্রিতিট  ধর্ম  মাযহােবর  মধ্েয  প্রচিলত  আেছ  ।  তারা  তােদর  অভ্যন্তরীণ  মাযহাবী  সূত্র
প্রমােণ  ঐ  মাযহােবর  শতঃিসদ্ধ  মূলসূত্েরর  সােথ  পরস্পর  তুলনা  কের  থােক  ।  পিবত্র  কুরআনও  উপেরাক্ত

পদ্ধিতদ্বয়েক  কােজ  লািগেয়েছ  ।  তাই  পিবত্র  কুরআেন  ঐ  পদ্ধিতদ্বেয়র  িভত্িতেত  অসংখ্য  আয়াত  িবদ্যমান  ।

প্রথমতঃ পিবত্র কুরআন সমগ্র িবশ্বব্রম্ভান্ড ও িবশ্েবর িনয়ম শৃংঙ্খলা সম্পর্েক স্বাধীন ভােব িচন্তা করার
িনর্েদশ িদেয়েছ । শুধু তাই নয়, আমােদর দৃষ্িটর অন্তর্ভুক্ত ঐশী িনদর্শন সমূহ আসমান, জিমন, িদন, রাত, বৃক্ষ,
প্রাণী,  মানুষ এবং অন্যান্য িবষয় িনেয়ও গভীর িচন্তার িনর্েদশ েদয় ।  এ  জাতীয় িচন্তার প্রিত গুরুত্বােরাপ



করেত িগেয় মহান প্রভু স্বাধীন বুদ্িধবৃত্িত পিরচালনােক সমুন্নত ভাষায় প্রসংশা কেরেছন ।

দ্িবতীয়তঃ সাধারণত বুদ্িধবৃত্িতক তর্ক পদ্ধিতেক কালাম শাস্ত্েরর একিট মাধ্যম িহেসেব গন্য করা হয় । তেব এই
শর্েত েয সর্েবাৎকৃষ্ট পন্থায় উপস্থাপন করা উিচত ।

এ সম্পর্েক মহান আল্লাহ বেলনঃ ‘‘আপন পালনকর্তার পেথর প্রিত আহবান করুন জ্ঞােনর কথা বুিঝেয় ও উপেদশ শুিনেয়
(উত্তমরূেপ এবং তােদর সােথ িবতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায় ।’’ (-সূরা আন্ নাহল ১২৫ নং আয়াত ।

ইসলােম দর্শন ও কালামশাস্ত্রীয় িচন্তার িবকােশ শীয়ােদর অবদান

এটা  অত্যন্ত  স্পষ্ট  ব্যাপার  েয  জন্মলগ্ন  েথেকই  শীয়ারা  সংখ্যাগিরষ্ঠ  আহেল  সুন্নাত  ওয়াল  জামায়াত  েথেক
িবচ্িছন্ন  হেয়  সংখ্যালঘু  সম্প্রদােয়  পিরণত  হয়  ।  ফেল  েসিদন  েথেকই  িবেরাধীেদর  েমাকািবলায়  তােদরেক  িটেক
থাকার  সংগ্রােম  িলপ্ত  হেত  হয়  ।  এ  জন্েয  তারা  তর্কযুদ্েধ  নামেত  বাধ্য  হন  ।  স্বাভািবক  ভােবই  তর্কযুদ্েধর
দু’পক্ষই  সমান  ভােব  অংশ  গ্রহণ  কের  ।  িকন্তু  এ  ক্েষত্ের  শীয়ারা  সর্বদাই  আক্রমণকারী  এবং  িবপক্ষীয়রা
আত্মরক্ষাকারীর  ভূিমকা  পালন  কেরেছ  ।  তাই  এ  তর্কযুদ্েধর  সাজ-সরঞ্জাম  আেয়াজেনর  দািয়ত্ব  সাধারণত
আক্রমণকারীেকই পালন করেত হয় । এভােব ‘কালাম’ (যুক্িত িভত্িতক েমৗিলক িবশ্বাস সংক্রান্ত শাস্ত্র) শাস্ত্েরর
ক্রেমান্নিত  ঘেট  ।  িহজরী  ২য়  শতক  ও  ৩য়  শতেকর  প্রথম  িদেক  ‘মু’তািযলা’  সম্প্রদােয়র  প্রসােরর  পাশাপািশ  উক্ত
কালামশাস্ত্র  উন্নিতর  শীর্েষ  আেরাহণ  কের  ।  আর  এক্েষত্ের  আহেল  বাইেতর  আদর্েশর  অনুসারী  শীয়া  আেলম  ও
গেবষকগেণর  স্থান  িছল  মুতাকাল্িলমেদর  (‘কালাম’  শাস্ত্েরর  পণ্িডত)  শীর্েষ  ।  এছাড়াও  আহেল  সুন্নাত  ওয়াল
জামায়ােতর ‘‘আশআিরয়া’’ ও ‘’মু’তািযলা’’ সম্প্রদায়সহ কালাম শাস্ত্েরর অন্য সকল পৃষ্ঠেপাষকরাও সূত্র পরস্পরায়
শীয়ােদর প্রথম ইমাম হযরত ইমাম আলী (আ.)-এ িগেয় িমিলত হয় ।৬ মহানবীর (সা.) সাহাবীেদর জ্ঞান িবষয়ক রচনাবলী ও
অবদান  সম্পর্েক  যােদর  ধারণা  আেছ  (প্রায়  বার  হাজেরর  মত  সাহাবীর  মাধ্যেম  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ)  তারা  সবাই
জােনন  েয,  এসেবর  একিটও  আেদৗ  েকান  দার্শিনক  িচন্তাধারা  প্রসূত  নয়  ।  এর  মধ্েয  েকবল  মাত্র  আিমরুল  মু’িমনীন
হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর অত্যন্ত িচত্তাকর্ষক বর্ণনাযুক্ত সর্বস্রষ্টা আল্লাহ সংক্রান্ত িবষয়াবলীই সুগভীর
দার্শিনক  িচন্তাধারা  প্রসূত  ।  সাহাবীগণ  তােদর  অনুসারী  তােবঈন  আেলমগণ  ও  পরবর্তী  উত্তরািধকারীগণ  এবং
তদািনন্তন  আরবরা  মুক্ত  দার্শিনক  িচন্তাধারার  সােথ  আেদৗ  পিরিচত  িছেলন  না  ।  এমনিক  িহজরী  প্রথম  ও  দ্িবতীয়
শতাব্দীর  ইসলামী  পণ্িডতগেণর  বক্তব্েযও  দার্শিনক  অনুসন্িধৎসার  আেদৗ  েকান  নমুনা  খুেজ  পাওয়া  যায়  না  ।
একমাত্র শীয়া ইমামেদর বক্তব্য, িবেশষ কের প্রথম ও অষ্টম ইমােমর বাণী সমূেহই সুগভীর দার্শিনক িচন্তাধারার
িনদর্শন  খু্েজ  পাওয়া  যায়  ।  তােদর  েসই  মূল্যবান  বাণী  সমূহই  দর্শেনর  অনন্ত  ভান্ডার  স্বরূপ  ।  তারা  একদল
িশষ্যেক  প্রিশক্ষেণর  মাধ্যেম  দার্শিনক  িচন্তাধারার  প্রকৃিতর  সােথ  তােদরেক  পিরিচত  কের  তুেলেছন  ।  হ্যাঁ,
আরবরা  িহজরী  দ্িবতীয়  শতাব্দী  পর্যন্ত  দর্শেনর  সােথ  আেদৗ  পিরিচত  িছল  না  ।  অতঃপর  িহজরী  দ্িবতীয়  শতাব্দীর
প্রথম ভােগ গ্রীক দর্শেনর িকছু বই তােদর হােত আেস । এরপর িহজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভােগ গ্রীক ও সুিরয়ানী
ভাষায়  রিচত  েবশ  িকছু  দার্শিনক  গ্রন্থ  আরবী  ভাষায়  অনুিদত  হয়,  এর  ফেল  আরবরা  গণভােব  দার্শিনক  িচন্তাধারার
সংস্পর্েশ  আেস  ।  িকন্তু  তদািনন্তন  অিধকাংশ  ফিকহ্  (ইসলামী  আইন  শাস্ত্রিবদ)  এবং  মুতাকাল্িলমগণই  (কালাম
শাস্ত্রীয়  পণ্িডত)  নবাগত  ঐ  অিতিথেক  (দর্শন  ও  অন্যান্য  বুদ্িধবৃত্িতজাত  জ্ঞান  িবজ্ঞান)  হািস  মুেখ  বরণ

কেরনিন  ।



দর্শন ও বুদ্িধবৃত্িতগত শাস্ত্েরর িবেরাধীতায় তারা তৎকালীন প্রশ্বাসেনর পূর্ণ সমর্থন েপেয় িছেলন । িকন্তু
এতদসত্ত্েবও  ঐ  িবেরাধীতা  বাস্তেব  েতমন  একটা  কার্যকর  হয়িন  ।  িকছুিদন  পরই  ইিতহােসর  পাতা  সম্পূর্ণ  পাল্েট
েগল । দর্শনশাস্ত্র িনিষদ্ধ েঘািষত হওয়ার পাশাপািশ দর্শন সংক্রান্ত সকল বই পুস্তক সাগের িনক্িষপ্ত হল ।
‘ইখওয়ানুস সাফা’ (বন্ধু বৎসল ভ্রাতৃ সংঘ) নামক একদল অজ্ঞাত পিরচয় েলখেকর রচনাবলী (িরসাইলু ইখওয়ানুস সাফা)
ঐসব ঘটনাবলীর সাক্ষী ও স্মৃিত বাহক । ঐসব ঘটনাবলী আমােদরেক েস যুেগর শ্বাসরুদ্ধকর পিরস্িথিতর কথাই “স্মরণ
কিরেয়  েদয়  ।  এর  বহুিদন  পর  িহজরী  চতুর্থ  শতাব্দীর  প্রথমভােগ  আবু  নােসর  ফারাবীর  মাধ্যেম  দর্শনশাস্ত্র
পুনরায় জীবন লাভ কের । এরপর িহজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভােগ িবশ্বিবখ্যাত দার্শিনক আবু আলী সীনার আপ্রাণ
সাধনায়  দর্শনশাস্ত্র  সামগ্িরকভােব  প্রসার  লাভ  কের  ।  িহজরী  ৬ষ্ঠ  শতেক  জনাব  েশইখ  েসাহরাওয়ার্দী,  আবু  আলী
সীনার অনুসৃত ঐ দার্শিনক মতবােদর সংস্কার ও িবকাশ সাধান কেরন । আর এই অপরােধই িতিন সুলতান সালাহ্ উদ্দীন
আইয়ুবী কর্তৃক িনহত হন । এর ফেল ধীের ধীের জনসাধারেণর মােঝ ‘দর্শেনর’ যবিনকা পতন ঘেট । এরপর আর উল্েলখেযাগ্য
েকান দার্শিনেকর সৃষ্িট হয়িন । িহজরী সপ্তম শতাব্দীেত ইসলামী েখলাফত সীমান্ত ‘আন্দালুেস’ (বর্তমান স্েপন)
ইবেন রূশদ নামক এক ইসলামী দার্শিনেকর জন্ম হয় । িতিনও ইসলামী দর্শেনর সংস্কার ও িবকােশ আপ্রাণ সাধানা কেরন

।৭

দর্শন ও বুদ্িধবৃত্িতক জ্ঞােনর িবকােশ শীয়ােদর অন্তহীন প্রেচষ্টা

দার্শিনক িচন্তাধারার সৃষ্িট ও িবকােশ শীয়া সম্প্রদােয়র অবদান তার উন্নিতর ক্েষত্ের এক িবরাট কারণ িহেসেব
কাজ কেরিছল । এ ছাড়াও এজাতীয় িচন্তাভাবনা ও বুদ্িধবৃত্িতজাত িবজ্ঞােনর প্রসােরর ক্েষত্েরও শীয়া সম্প্রদায়
িছল মূলিভত্িত স্বরূপ । তারা এক্েষত্ের অিবরামভােব তােদর িনরলস প্রেচষ্টা চািলেয় েগেছ । তাই আমরা েদখেত
পাই েয, ইবেন রূশেদর মৃত্যুর পর যখন আহেল সুন্নােতর মধ্েয দার্শিনক িচন্তাধারার গণিবস্মৃিত ঘেট, তখনও শীয়া
সম্প্রদােয়র মােঝ দার্শিনক িচন্তাধারার প্রবল গণেজায়ার পূর্েণাদ্দেম অব্যাহত িছল । তারপর শীয়ােদর মধ্েয
খাজা তুসী,  মীর দামাদ ও  সাদরূল মুতাআল্িলহীন নামক িবশ্ব িবখ্যাত ইসলামী দার্শিনকেদর অভ্যুদয় ঘেট ।  তারা
এেকর পর এক দর্শন শাস্ত্ের বুৎপত্িত অর্জন, িবকাশ সাধান ও তার রচনায় আত্মিনেয়াগ কেরন । একইভােব দর্শন ছাড়াও
বুদ্িধবৃত্িত অন্যান্য িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের খাজা তুসী, বীরজান্িদসহ আরও অেনক ব্যক্িতত্েবর অভ্যুদয় ঘেট ।
এসকল বুদ্িধবৃত্িতক িবজ্ঞান, িবেশষ কের অিধিবদ্যা [Metaphsics] শীয়ােদর অক্লান্ত পিরশ্রেমর ফেল সুগভীর
উন্নিত সািধত হয় । খাজা তুসী, শামসুদ্দীন তুর্কী, মীর দামাদ সাদরুল মুতাআল্িলহীেনর রচনাবলীই এর সুস্পষ্ট

উদাহরণ ।

শীয়ােদর মধ্েয দর্শনশাস্ত্র িটেক থাকার কারণ

আমরা  পূর্েবই  বেলিছ  েয,  দার্শিনক  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  জ্ঞান  চর্চার  উদ্ভব  ও  িবকােশর  মূলিভত্িতর  রচিয়তা  িছল
শীয়া সম্প্রদায় । এর কারণ িছল শীয়ােদর মােঝ ইসলামী জ্ঞােনর অমূল্য ভান্ডােরর উপস্িথিত ।

আর  িছল  শীয়ােদর  ইমামেদর  েরেখ  যাওয়া  স্মৃিত  স্বরূপ  অমূল্য  জ্ঞানভান্ডার  ।  শীয়ারা  আজীবন  ঐ  অমূল্য
জ্ঞানভান্ডারেক  অত্যন্ত  পিবত্রতা  ও  সম্মােনর  দৃষ্িটেত  েদেখ  ।  এ  বক্তব্য  প্রমােণর  লক্ষ্েয  পিবত্র  আহেল
বাইতগেণর (আ.)  জ্ঞানভান্ডারেক এযাবৎ রিচত ঐিতহািসক দার্শিনক গ্রন্থাবলীর সােথ িমিলেয় েদখা উিচত । তাহেল



আমরা েদখেত পাব েয ইিতহােস দর্শনশাস্ত্েরর িবকাশধারা ক্রেমই আহেল বাইতগেণর (আ.) জ্ঞানভান্ডােরর িনকটবর্তী
হেয়েছ । এভােব িহজরী একাদশ শতাব্দীেত এেস বর্ণনাগত সামান্য িকছু মতেভদ ছাড়া এ দু’েটা ধারাই প্রায় সম্পূর্ণ

রূেপ িমিলত হেয় েগেছ ।

কেয়কজন ক্ষণজন্মা শীয়া ব্যক্িতত্ব

: (ক) িসকাতুল ইসলাম মুহাম্মদ িবন ইয়াকুব কুলাইনী (মৃত্যু : ৩২৯ িহঃ

েশইখ  কুলাইনী  িছেলন  শীয়ােদর  সর্বপ্রথম  ব্যক্িত,  িযিন  শীয়ােদর  সংগৃহীত  হাদীসগুেলােক  ‘উসুল’  (মুহাদ্িদসগণ
আহেল বাইতগেণর (আ.) হাদীস সমূহেক ‘আসল’ নামক গ্রন্েথ সংগৃহীত কেরন । ‘আসল’ এর বহুবচন ‘উসুল’) েথেক সংগ্রহ কের
েসগুেলােক  িবষয়বস্তু  অনুসাের  িবিভন্ন  অধ্যােয়  িবভক্ত  কেরন  ।  িফকহ্  (ইসলামী  আইন)  ও  েমৗিলক  িবশ্বাস
সংক্রান্ত  িবষেয়র  িভত্িতেত  হাদীসগুেলােক  সুসজ্িজত  কেরন  ।  তার  সংকিলত  হাদীস  গ্রন্েথর  নাম  ‘কাফী’  ।  এ
গ্রন্থিট মূলত: িতনভােগ িবভক্ত : উসুল (েমৗিলক িবশ্বাস অধ্যায়), ফুরূঊ (ইসলােমর আইন সংক্রান্ত অধ্যায়) এবং

িবিবধ অধ্যায় । উক্ত গ্রন্েথ সংকিলত েমাট হাদীস সংখ্যা েষাল হাজার, একশত িনরানব্বইিট ।

উক্ত  হাদীস  গ্রন্থই  শীয়ােদর  সর্বািধক  িনর্ভরেযাগ্য  ও  িবখ্যাত  গ্রন্থ  িহেসেব  পিরিচত  ।  এ  ছাড়া  আরও  িতনিট
িবখ্যাত  হাদীস  গ্রন্থ  রেয়েছ  যা,  ‘কাফী’র  পরবর্তী  পর্যােয়র  ।  ‘কাফীর  পরবর্তী  পর্যােয়  িতনিট  িবখ্যাত  হাদীস

: গ্রন্থগুেলা হচ্েছ

’১. ‘মান লা ইয়াহযুরুল ফাকীহ

’২. ‘আত তাহযীব

’৩. ‘আল ইসিতবসার

মান লা ইয়াহযুরুল ফাকীহ’ নামক হাদীস গ্রন্েথর সংকলক হচ্েছন, জনাব েশইখ সাদুক মুহাম্মদ িবন বাবাওয়াই কুমী ।‘
িতিন  িহজরী  ৩৮১  সেন  মৃত্যুবরণ  কেরন  ।  ‘আত্  তাহযীব’  ও  ‘আল  ইসিতবসার’  নামক  হাদীস  গ্রন্থদ্বেয়র  সংকলক  িছেলন

জনাব েশইখ তুসী । িতিন িহজরী ৪৬০ সেন মৃত্যু বরণ কেরন ।

খ)  জনাব  আবুল  কািসম  জাফার  িবন  হাসান  িবন  ইয়াহইয়া  িহল্লী  ওরেফ  মুহাক্িকক  :  িতিন  িহজরী  ৬৭৬  সেন  মৃত্যুবরণ
কেরন  ।  িতিন  িফকহ্  (ইসলামী  আইন  শাস্ত্র)  শাস্ত্ের  এক  অসাধারণ  জ্ঞানী  ব্যক্িত  িছেলন  ।  িতিন  িছেলন  শীয়া
ফিকহেদর কর্ণধার স্বরূপ । তাঁর রিচত িফকহ্ শাস্ত্রীয় ‘মুখতাসারূন নাঈম’ ও আশ্ শারািয়ঈ’ অন্যতম । দীর্ঘ সাত
শতাব্দী পার হওয়ার পরও এ দু’েটা গ্রন্থ আজও ফিকহেদর (ইসলামী আইনিবদ) িবস্ময় ও সম্মােনর পাত্র িহেসেব িটেক
আেছ  ।  জনাব  মুহাক্িকেকর  পরই  িফকহ্  শাস্ত্েরর  জনাব  ‘শহীেদ  আউয়াল’  (ফকীহেদর  মধ্েয  প্রথম  শহীদ)  শামসুদ্িদন
মুহাম্মদ  িবন  মাক্িকর  নাম  উল্েলগেযাগ্য  ।  িহজরী  ৭৮৬  সেন  শুধুমাত্র  শীয়া  মাযহােবর  অনুসারী  হওয়ার  অপরােধ
িসিরয়ার  দােমস্েক  তােক  হত্যা  করা  হয়  ।  ‘িফকহ’  শাস্ত্ের  তার  িবখ্যাত  গ্রন্থসমূেহর  মধ্েয  ‘আল্  লুমআতুদ্
দােমস্কীয়া’র  নাম  িবেশষভােব  উল্েলখেযাগ্য  ।  িতিন  েজেল  থাকাকালীন  সমেয়  মাত্র  সাতিদেনর  মধ্েয  এ  গ্রন্থিট
রচনা  কেরন  ।  জনাব  েশইখ  জাফর  কািশফুল  িগতা,  িতিন  িহজরী  ১২২৭  সেন  মৃত্যুবরণ  কেরন  ।  িতিন  েফকহ্  শাস্ত্ের



শীয়ােদর আেরকজন অন্যতম ব্যক্িতত্ব িছেলন । তার িবখ্যাত ‘িফকহ’ গ্রন্েথর নাম ‘কাশফুল িগতা’ ।

গ)  জনাব  েশইখ  মুর্তজা  আনসারী  শুশতারী  (মৃত্যু  -১২৮১  িহঃ)  :  িতিন  ‘ইলমূল  উসুেলর’  (ইসলামী  আইন  প্রণয়েনর
মূলনীিত  শাস্ত্র)  সংস্কার  সাধান  কেরন  ।  ‘ইলমূল  উসুেলর’  গুরুত্বপূর্ণ  অধ্যায়  ‘ব্যবহািরক  িবষয়ক  মূলনীিত’
(উসুলুল আ’মািলয়াহ) অংেশর ব্যাপক উন্নয়ন সাধান ও পুস্তক আকাের তা রচনা কেরন । তার রিচত ইিতহাস িবখ্যাত ঐ

জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থিট এক শতাব্দী পর আজও শীয়া ফকীহেদর একিট অন্যতম পাঠ্য পুস্তক িহেসেব প্রচিলত ।

ঘ)  জনাব  খাজা  নািসর  উদ্িদন  তুসী  (মৃত্যু  -৬৫৬  িহঃ)  :  িতিনই  সর্বপ্রথম  ‘কালাম’  শাস্ত্রেক  (েমৗিলক  িবশ্বাস
িবষয়ক  শাস্ত্র)  একিট  পূর্ণাংগ  ৈশল্িপক  রূপ  দান  কেরন  ।  তাজরীদুল  কালাম  নামক  গ্রন্থিট  তার  রিচত  িবখ্যাত
গ্রন্থাবলীর  অন্যতম  ।  আজ  প্রায়  সাত  শতাব্দী  অিতবািহত  হওয়ার  পরও  ঐ  গ্রন্থিট  ‘কালাম’  শাস্ত্েরর  জগেত  এক
িবস্ময়কর গ্রন্থ িহেসেব িনজস্বমান বজায় েরেখ চেলেছ । এমন িক তার রিচত ঐ িবখ্যাত গ্রন্থিটর ব্যাখা স্বরূপ
বহু শীয়া ও সুন্নী পণ্িডত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা কেরেছন । কালাম’ শাস্ত্র ছাড়া দর্শন ও গিণতশাস্ত্ের জনাব খাজা
তুসী  তার  সমসামিয়ক  যুেগর  এক  অসাধারণ  জ্ঞানী  ব্যক্িত  িহেসেব  িবখ্যাত  িছেলন  ।  বুদ্িধবৃত্িতক  িবজ্ঞােনর
িবিভন্ন  শাখায়  তার  রিচত  অসংখ্য  মূল্যবান  গ্রন্থই  একথার  সবেচেয়  বড়  সাক্ষ্য  স্বরূপ  ।  ইরােনর  ‘মারােগ’

অঞ্চেলর  িবখ্যাত  ‘মাণমন্িদরিট’  তারইঁ  প্রিতষ্িঠত  ।

ঙ)  জনাব  সাদরুদ্িদন  মুহাম্মদ  িসরাজী  (জন্ম  -িহঃ  ৯৭৯  ও  মৃত্যু  :  িহঃ  ১০৫০  সন)  :  িতিনই  সর্বপ্রথম  ইসলামী
দর্শনেক িবক্িষপ্ত ও িবশৃংখল অবস্থা েথেক মুক্িত েদন । িতিন ইসলামী দর্শেনর িবষয়গুেলােক গিণেতর মত একিট
সুশৃংখল শাস্ত্ের রূপািয়ত কেরন । তার ঐ ঐিতহািসক অবদােনর ফেল ইসলামী দর্শেনর ক্েষত্ের এক নবযুগ সািধত হয় ।

প্রথমতঃ েযসব িবষয় ইিতপূর্েব দর্শেনর আেলাচ্যসূচীেত অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব িছলনা,  তা তারই অবদােন দর্শন
শাস্ত্েরর আেলাচ্যসূচীেত অন্তর্ভুক্ত ও তার সমস্যাগুেলার সমাধান করা সম্ভব হেয়েছ ।

দ্িবতীয়তঃ ইসলােমর আধ্যাত্িমকতা (ইরফান) সম্পর্িকত িকছু িবষয় যা ইিতপূর্েব সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্িধমত্তার
দ্বারা উপলদ্িধর নাগােলর বাইের বেলই গণ্য হত, তাও খুব সহেজই সমাধান করা সম্ভব হেয়েছ ।

তৃতীয়তঃ  কুরআন  ও  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  অেনক  জিটল  ও  দূর্েবাধ্য  সুগভীর  দার্শিনক  বাণীসমূহ  যা  শতশত  বছর  যাবৎ
সমাধােনর অেযাগ্য ধাঁধা ও ‘মুতাশািবহাত’ (সংশয়যুক্ত দূর্েবাধ্য িবষয়) িবষয় িহেসেব গণ্য হত, তারও সহজ সমাধান
পাওয়া েগল । যার ফেল ইসলােমর বাহ্িযক িদক, আধাত্িমকতা (ইরফান) ও দর্শন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হল এবং একই গিতপেথ
প্রবািহত হেত শুরু করল । ‘সাদরুল মুতা’আল্িলহীেনর পূর্েবও িহজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীেত ‘িহকমাতুল ইশরাক’ গ্রন্েথর
েলখক জনাব েশইখ েসাহরাওয়ার্দী এবং িহজরী অষ্টম শতাব্দীর দার্শিনক জনাব শামসুদ্িদন মুহাম্মদ তুর্েকর মত
প্রমুখ পণ্িডতবর্গ এ ব্যাপাের কার্যকর পদক্েষপ িনেয়িছেলন । িকন্তু েকউই এপেথ পূর্ণাংগ সাফল্য অর্জন করেত
পােরনিন । একমাত্র জনাব ‘সাদরুল মুতাআল্িলহীনই’ এ ব্যাপাের পূর্ণ সাফল্য অর্জেনর েসৗভাগ্য লাভ কেরন । জনাব
সাদরুল  মুতাআল্িলহীন,  সত্তার  গিত  (হারাকােত  জওহারী)  নামক  মতবােদর  সত্যতা  প্রমাণ  করেত  সক্ষম  হন  ।
‘চতুর্থিদক’  (েবা’দু  রািব’ই)  ও  ‘আেপক্িষকতা’  সংক্রান্ত  মতবাদও  িতিনই  আিবস্কার  কেরন  ।  এ  ছাড়াও  িতিন  প্রায়
পঞ্চাশিটর  মত  গ্রন্থ  ও  পুস্িতকা  রচনা  কেরন  ।  তার  অমূল্য  অবদােনর  মধ্েয  চার  খণ্েড  সমাপ্ত  ‘আসফার’  নামক

িবখ্যাত  দর্শনশাস্ত্েরর  গ্রন্থিট  অন্যতম  ।



: তথ্যসূত্র

১. িবহারুল আনওয়ার ১খণ্ড ১৭২পঃ।

২. এ িবষেয় মূলনীিত িবষয়ক শাস্ত্র (এলেম উসুেলর) এর ইজিতহাদ ও তাকলীদ অধ্যায় েদখুন।

৩. ‘ওয়ািফয়াত ইবেন খালকান’ ৭৮ নং পৃষ্ঠা, এবং ‘আইয়ানুশ শীয়া’ ১১তম খণ্ড ২৩১ নং পৃষ্ঠা।

’৪. ‘ওয়ািফয়াত ইবেন খালকান’ ১৯০ নং পৃষ্ঠা, এবং ‘আইয়ানুশ শীয়া।

৫. ‘ইতকান’ (সুয়ুতী)।

৬. ‘শারহু ইবিন আিবল হাদীদ’ ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

৭. ‘আখবারুল হুকমা’ ও ‘ওিফয়াত’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

 

 


